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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
Տ br8 মোহন অমনিবাস ।
প্রত্যাবর্তন করিয়া দুই দিবস পরে বীণা মীরার নিকট হইতে একখানি পত্র পাইল। তাহা পাঠ করিয়া বীণা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল। মীরা লিখিয়াছে ৪—
প্রিয় রানীদি, আপনার দয়ার জন্য এবং আমাকে এইরূপে রক্ষা করিবার জন্য আমি কতদূর কৃতজ্ঞ রহিলাম, তাহা প্রকাশের ভাষা আমার নাই। আমার অতীতের সকল অপরাধ আপনি মার্জনা করিবেন। আপনার দয়ায় আমি এখন হইতে অনাথ সন্তানকে লইয়া শান্তিতে বাস করিতে পারিব। আপনি আমার সভক্তি নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি—
আপনার অনুগতা মীরা গুপ্ত বীণা ভাবিল, মীরা কি বলিতে চাহিতেছে? তাহাকে তো কিছুই পাঠাই নাই? তবে ইহা কি? -
বীণা পত্রের মর্ম বুঝিতে না পারিয়া মীরাকে পত্র লিখিয়া আদেশ করিল যে, সে কি পাইয়াছে. যাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে, তাহা যেন পত্রপাঠ তাহাকে অবগত করায়। বীণার পত্রের জবাবে মীরা লিখিল যে, ডাকে প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে সে একখানা খামের মধ্যে দুখানা হাজার টাকার নোট পাইয়াছে। খামের মধ্যে কোন পত্র ছিল না। যেহেতু তাহার ঠিকানা একমাত্র রাণীদি ছাড়া অন্য কেহ জানে না, সেই জন্য সে ভাবিয়াছিল যে দয়াবতী রাণীদিই তাহাকে দয়া করিয়া সাহায্য পাঠাইয়াছেন।
মীরা যে-খামের মধ্যে নোট পাইয়াছিল, সেই খামখানিও পত্রের সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াছিল। খামের উপর কটকের ডাকঘরের ছাপ মারা ছিল এবং ঠিকানায় হস্তাক্ষর অপরিচিত হাতে লেখা ছিল।
পুলিস খবর পাইয়া পুনরায় অনুসন্ধান করিল। কিন্তু কে বা কাহারা উক্ত টাকা পাঠাইয়াছিল, তাহার কোনও কিনারাই করিতে পারিল না।
ইহার পর এক বৎসর অতীত হইয়া গেল। পুনরায় দুই সহস্র টাকা মীরা গুপ্তার নিকট পৌছিল এবং তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরেও প্রতি বৎসর দুই সহস্র হিসাবে, প্রঞ্চম ও ষষ্ঠ বৎসর চার সহস্র হিসাবে টাকা মীরা গুপ্তার নিকট কে বা কাহারা নিয়মিতরূপে পঠাইয়া দিল! ইহাতে অনাথ নারীর নিজের পুত্রের ভরণ-পোষণ, পুত্রের শিক্ষার নির্বাহ হইতে লাগিল। go
সপ্তম বৎসরে মীরা গুপ্তা দেহরক্ষা করিল। কিন্তু হীরক-বলয় চুরির রহস্য রহস্যই রহিয়া গেল।
এই ঘটনার পর আরও কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। হীরক-বলয়’ জনসাধারণের মনে সাময়িক যে উদ্বেগ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা কালের সীমাহীন ক্রোড়ে লয় পাইয়া গেল। যে সমস্যা অমীমাংসিত রহিয়া গেল, তাহার জন্য কাহারও কোন উদ্বেগ বা অশান্তি কিছুমাত্র রহিল না। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ। যে অদ্ভুত অপহরণের কাহিনী পুলিস বিশ্বাস পর্যন্ত করিতে পারে নাই, তাহাই একদিন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতরূপে বিধাতা পরিষ্কার করিয়া দিলেন।
কুমার নরনারায়ণের নাতির অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বহু আত্মীয়স্বজন ও কুটুম্বের সমাবেশ
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